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অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুিহত গত সপ্তােহ জাতীয় সংসেদ অর্থবছেরর প্রথমার্েধর
সামষ্িটক অর্থৈনিতক পিরস্িথিত তুেল ধেরন। সামষ্িটক অর্থনীিত িনেয় প্রথম আেলােক
সাক্ষাৎকার িদেয়েছন পিলিস িরসার্চ ইনস্িটিটউেটর (িপআরআই) িনর্বাহী
পিরচালক আহসান এইচ মনসুর
প্রথম আেলা: চলিত অর্থবছের েমাট েদশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) প্রবৃদ্িধ কত হেত পাের?
আহসান মনসুর: বর্তমান প্েরক্ষাপট িবেবচনায় িজিডিপর ৬ শতাংশ অর্জনই চ্যােলঞ্জ। এ বছর
সংঘােতর দীর্ঘসূত্রতা ৈতির হেয়েছ, তাই গত বছেরর েচেয় েবিশ প্রবৃদ্িধ হওয়ার েকােনা কারণ
েদখিছ না। এর সুস্পষ্ট লক্ষণও েদখা যাচ্েছ। েদেশর অভ্যন্তের সংঘাতময় পিরস্িথিত িবরাজ
করেছ। এেত পিরবহন, গৃহায়ণ, পর্যটনসহ েকােনা ব্যবসাই স্বাভািবকভােব হচ্েছ না। এেত
সামগ্িরকভােব অভ্যন্তরীণ চািহদার ওপর প্রভাব পড়েছ। বিহর্িবশ্েব রপ্তািনর চািহদার
প্রবৃদ্িধ কেম যাচ্েছ। এ সংঘাতময় পিরেবেশ িবিনেয়াগকারীরা েবশ সংযত। নতুন িবিনেয়াগ
হচ্েছ না।
প্রথম আেলা: বার্িষক উন্নয়ন কর্মসূিচর (এিডিপ) বাস্তবায়ন হার সন্েতাষজনক নয়। মূল সমস্যা
কী?
আহসান মনসুর: বাস্তবায়ন ও অর্থায়ন—এ দুিট খােতই অক্ষমতা রেয়েছ। রাজস্ব আদায় ভােলা না
হওয়ায় এ বছর অর্থায়েনর অক্ষমতা প্রকট। সরকার এিডিপর আকার কিমেয় সিঠক িসদ্ধান্ত িনেয়েছ।
জাতীয় উদ্েদশ্েযর সঙ্েগ সামঞ্জস্যপূর্ণ েযমন ঢাকা-চট্টগ্রাম চার েলন, পদ্মা েসতুর মেতা
প্রকল্প গুরুত্ব িদেয় বাস্তবায়ন করা উিচত। আবার রূপপুর পারমাণিবক িবদ্যুৎেকন্দ্েরর
মেতা প্রকল্প এক বছর পের করেলও চলেব। রাজৈনিতক উদ্েদশ্যপ্রেণািদত প্রকল্পও বাদ েদওয়া
উিচত।
প্রথম আেলা: এ বছর রাজস্ব আদােয়র ঘাটিত কত হেত পাের? আদায় বাড়ােত িক পদক্েষপ েনওয়া
দরকার?
আহসান মনসুর: আমােদর িহসােব এ বছর ১৫-২০ হাজার েকািট টাকার রাজস্ব ঘাটিত হেত পাের। অতীেতর
মেতা এবারও অগ্িরম কর িনেয় ঘাটিত কিমেয় েদখােনা হেত পাের। বর্তমান কর প্রশাসনকাঠােমার
সংস্কার করা না হেল রাজস্ব আদােয় বড় উল্লম্ফন সম্ভব নয়। মধ্য ও দীর্ঘেময়ািদ উন্নিতর
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জন্য এখনই সংস্কার শুরু করা দরকার। ছয় বছের আেগ কর ও িজিডিপর অনুপাত িছল ৯ শতাংশ। এখন তা
সােড় ১০ শতাংশ হেয়েছ।
প্রথম আেলা: রপ্তািন, িবেশষ কের ৈতির েপাশাক খােতর রপ্তািন প্রবৃদ্িধেত অগ্রগিত না হওয়ার
েপছেন কারণ কী?
আহসান মনসুর: কারখানার কর্মপিরেবেশর িবষয়িট েতা রেয়েছই। ইউেরাপীয় ইউিনয়নভুক্ত েদেশ
েপাশাক েবিশ রপ্তািন হয়। িকন্তু গত িতন-চার মােস ডলােরর িবপরীেত ইউেরার ১৮ শতাংশ দরপতন
হেয়েছ। এেত েপাশাক রপ্তািনকারকেদর প্রিতেযািগতা সক্ষমতা কেমেছ। ইউেরােপর ক্েরতারা
ডলােরর মাধ্যেম ৈতির েপাশােকর দাম পিরেশাধ কেরন। এই েপাশাক ক্েরতােক এখন অেপক্ষাকৃত
েবিশ দােম ৈতির েপাশাক িকনেত হচ্েছ। এেত বাংলােদিশ েপাশােকর দাম েবেড় যাচ্েছ। আমােদর
প্রিতেযাগী েদশ ভারত, িভেয়তনাম, ইন্েদােনিশয়ায় ডলার শক্িতশালী হেয়েছ। এেত ওই েদেশর
িবক্েরতারা আেগর েচেয় েবিশ দাম পাচ্েছন। এভােব আমরা ইউেরােপর বাজাের ‘মার্েকট েশয়ার’
হারাচ্িছ। এ িবষয়িট সরকােরর নজের আসা উিচত।
প্রথম আেলা: আন্তর্জািতক বাজাের জ্বালািন েতেলর দাম কমেছ। অর্থনীিতেত এর প্রভাব িক?
আহসান মনসুর: েতেলর দাম কমায় এ অর্থবছের ২০০ েকািট ডলার সমপিরমাণ লাভবান হেব সরকার।
বর্তমােন বাংলােদশ েপট্েরািলয়াম করেপােরশেনর (িবিপিস) পুঞ্জীভূত দায় ৩৫ হাজার েকািট
টাকা। সাশ্রয়ী অর্থ িদেয় এ দায় িকছুটা কমােনা যােব। সাশ্রয়ী অর্থ ‘পাস অন’ িকংবা েতেলর
দাম না কমােনায় সরকার সাধুবাদ েপেত পাের। েপট্েরািলয়াম বাজারজাতকরেণ েবসরকাির খাতেক
অংশগ্রহেণর সুেযাগ েদওয়া উিচত। ভারেত সম্প্রিত এটা চালু কেরেছ।
প্রথম আেলা: নতুন মূসক আইন িনেয় ব্যবসায়ীেদর মােঝ তীব্র আপত্িত েদখা িদেয়েছ। তাঁেদর
আপত্িত িনেয় আপনার মত কী?
আহসান মনসুর: প্যােকজ মূসক তুেল েদওয়া েহাক। প্যােকজ মূসক েথেক বছের মাত্র ১০ েকািট টাকা
আদায় হয়। বাংলােদেশ ১০ লাখ েদাকান মািলক রেয়েছন। তাঁেদর কাছ েথেক বছের গেড় মাত্র ১০০
টাকা আদায় করা হয়। এ অল্প টাকার জন্য সময় নষ্ট করেছ জাতীয় রাজস্ব েবার্ড (এনিবআর)। িকন্তু
এ প্যােকজ মূসক িনেয় ‘সভা-সিমিত’ কের রাজনীিত করা হচ্েছ। এেত ধূম্রজাল ৈতির হচ্েছ। বড়
িবক্েরতা হেল এমিনেতই মূসেকর আওতায় আসেব। এ িবষেয় িবতর্ক না হওয়াই উিচত। এসব ‘সভা-সিমিত’
কের দৃষ্িটেক অন্যিদেক সিরেয় েদওয়া হচ্েছ।
১৫ শতাংশ অিভন্ন মূসক হার িনেয় আপত্িতর েকােনা কারণ েনই। মূসক প্রথা রেয়েছ—এমন ৭০ শতাংশ
েদেশই কর হার ১৫ শতাংশ বা এর েবিশ। উন্নত েদেশ এ হার ২২-২৭ শতাংশ। এ কর (মূসক) েদন
েভাক্তারা, ব্যবসায়ীরা নন। এনিবআেরর পক্েষ েভাক্তার কাছ েথেক মূসেকর অর্থ আদায় কেরন
ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীেক েতা পয়সা িদেত হচ্েছ না। েভাক্তারাও েকােনা আপত্িত করেছন না।
তাহেল ব্যবসায়ীেদর এত আপত্িত েকন? এটা সরকােরর খুঁেজ েবর করা উিচত।
প্রথম আেলা: িবিনেয়াগ পিরস্িথিত িনেয় আপনার মত কী?
আহসান মনসুর: বাংলােদশ িবেদিশ িবিনেয়াগ আকৃষ্ট করার সুেযাগ হািরেয় েফলেছ। উদাহরণ িহেসেব
বলা যায়, স্যামসাংেয়র িবিনেয়াগ বাংলােদশ েথেক িভেয়তনােম চেল েগেছ। েসখােন সাব-
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কন্ট্রাক্েটর মাধ্যেম স্থানীয় উৎস েথেক এলইিড িটিভ, মুেঠােফােনর যন্ত্রাংশ ৈতির করেছ
স্যামসাং। এেত একিদেক িভেয়তনােম প্রযুক্িত হস্তান্তর হচ্েছ, আবার কর্মসংস্থানও হচ্েছ।
আমরা ইেলকট্রিনক খােত িবপ্লব ঘটােনার সুেযাগ হািরেয়িছ। গত সাত বছের আমরা বড় িবেদিশ
িবিনেয়াগ আনেত পােরিন। েদেশ িশল্পাঞ্চল গঠেনর সুেযাগ জাপানেক েদওয়া উিচত। েদেশ
মধ্যবর্তী পণ্য ৈতিরর জন্য এখন িবেদিশ িবিনেয়াগ আকৃষ্ট করা দরকার। এিশয়ার ‘ভ্যালু
েচইেন’র ৭০ শতাংশ মধ্যবর্তী পণ্েযর েজাগান েদয় চীন, মালেয়িশয়া, থাইল্যান্ড,
ইন্েদােনিশয়ার মেতা েদশগুেলা। অথচ েসখােন বাংলােদেশর অবস্থান শূন্য। মধ্যবর্তী পণ্য
উৎপাদেন িবেদিশ িবিনেয়াগ এেল প্রযুক্িত হস্তান্তেরর পাশাপািশ িবপুল পিরমাণ
কর্মসংস্থানও হেব।


